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সূরা ইউসুফ; আয়াত ৪৪-৪৯

-সূরা ইউসুেফর ৪৪ ও ৪৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ةٍ أنَاَ أنُبَئُكُمْ بَِأْوِيلهِِ ُكَرَ بَعْدَ أمذِي نجََا مِنْهُمَا وَادنَ (44) وَقَالَ الِِلِ الأْحَْلاَمِ بعَِالمِأْوَِقَالُوا أضَْغَاثُ أحَْلاَمٍ وَمَا نحَْنُ ب
فَأرَْسِلُونِ

রাজার  সভাসদরা)  বলল,এটা  অর্থহীন  কল্পনাপ্রসূত  স্বপ্ন।  এ  ধরেনর  স্বপ্েনর  ব্যাখ্যা  আমােদর  জানা  েনই।”)“
((১২:৪৪

কারারুদ্ধ  দুই  ব্যক্িতর  মধ্েয  েয  মুক্িত  েপেয়িছল  এবং  দীর্ঘকাল  পর  (ইউসুেফর  কথা)  তার  স্মরণ  হেলা  েস  বেল“
উঠেলা, আিম এর ব্যাখ্যা েতামােদর জািনেয় েদব, সুতরাং েতামরা আমােক (ঐ যুবেকর কারাবন্িদর) কােছ েযেত দাও।"

((১২:৪৫

আেগর  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  বলা  হেয়েছ,  িমশেরর  অিধপিত  স্বপ্েন  েদেখিছল  সাতিট  েমাটাতাজা  গাভী  সাতিট  দুর্বল
শীর্ণকায় গাভীেক েখেয় েফলেছ, এই িবস্ময়কর স্বপ্ন েদখার পর রাজা এক অজানা ভেয় শঙ্িকত ও উদ্িবগ্ন হেয় পেড়

এবং স্বপ্েনর ব্যাখ্যা ও এর তাতপর্য উদঘাটেনর জন্য পিরষদবর্েগর প্রিত িনর্েদশ জারী কের।

এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  রাজদরবােরর  অিভজ্ঞ  ও  পণ্িডত  সভাসদরা  রাজার  স্বপ্নেক  কল্পনাপ্রসূত  আখ্যা  িদেয়  তা
ব্যাখ্যার অেযাগ্য বেল মত ব্যক্ত কের। এ সময় দরবােরর েয ব্যক্িতিট হযরত ইউসুেফর সঙ্েগ কারাগাের বন্দী িছল
এবং পের মুক্িত েপেয়িছল, হঠাৎ কের হযরত ইউসুেফর কথা তার মেন পেড় যায়। তাই স্বপ্েনর ব্যাখ্যা জানার জন্য

হযরত ইউসুফ (আ.)এর স্মরণাপন্ন হেত রাজােক েস অনুেরাধ কের।

িমশেরর  রাজার  স্বপ্েনর  ঘটনা  েথেক  এটা  আমরা  উপলদ্িধ  করেত  পাির  েয,শুধু  মাত্র  অিল-আউিলয়াগণই  স্বপ্েনর
মাধ্যেম  ইঙ্িগত  লাভ  কেরন  না  বরং  অেনক  সময়  অত্যাচারী  শাসকও  স্বপ্েন  অেনক  ইঙ্িগত  লাভ  কের  থােক।

,সূরা ইউসুেফর ৪৬ েথেক ৪৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُ أفَِْنَا فِي سَبْعِ بَقَراَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُن سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ يَابسَِاتٍ لَعَلي أرَْجِعُ د هَا الص َوسُفُ أُ
ا َأْكُلُونَ قَليِلاً مِم ِنَ دَأبًَا فَمَا حَصَدْتمُْ فَذَروُهُ فِي سُنْبُلهِِ إلاِزْرعَُونَ سَبْعَ سِنَ َهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالاسِ لَعَلإلَِى الن

েস কারাগাের ইউসুেফর কােছ িগেয়) বলল, েহ ইউসুফ! েহ সত্যবাদী! সাতিট েমাটাতাজা গাভী সাতিট শীর্ণকায় গাভীেক)"
খাচ্েছ  এবং  সাতিট  সবুজ  শীষ  এবং  সাতিট  শুষ্ক।  আপিন  এই  স্বপ্ন  সম্পর্েক  পথ  িনর্েদশ  প্রদান  করুন,  যােত  আিম

((রাজা ও সভাসদেদর) িনকট িফের েযেত পির এবং যােত তারা অবগত হেত পাের।” (১২:৪৬



ইউসুফ বলল, েতামরা সাত বছর একািধক্রেম চাষ করেব, অতঃপর েতামরা েয শস্য সংগ্রহ করেব তার মধ্েয েয সামান্য“
(পিরমাণ েতামরা ভক্ষণ করেব তা ব্যতীত সমস্ত শীষসহ েরেখ েদেব।" (১২:৪৭

এখােন  হযরত  ইউসুফ  (আ.)এর  মহত্ত্ব  ফুেট  উেঠেছ।  কারাগাের  েথেক  মুক্িত  পাওয়ার  পর  রাজার  কােছ  হযরত  ইউসুফ
সম্পর্েক বলেত ভুেল যাওয়ার কারেণ িতিন ঐ ব্যক্িতেক ভর্ৎসনা বা িতরস্কার করেলন না। এমন আবদারও করেলন না েয
আমােক  মুক্িত  িদেলই  আিম  রাজার  স্বপ্েনর  তাৎপর্য্য  বর্ণনা  করেবা।  িতিন  উদারতা  ও  মহানুভবতার  পিরচয়  িদেলন
এবং িবনা বাক্েয স্বপ্েনর তাৎপর্য্য বর্ণনা কের মহা দুর্িভক্েষর সময় মানুেষর দুঃখ-দুর্দশা িকভােব লাঘব
করা যায় েস পথ বাতেল িদেলন। এই আয়ােত হযরত ইউসুফ (আ.)েক িসদ্দীক অিভিহত করা হেয়েছ। িসদ্দীক মােন কথার সঙ্েগ
যার  কােজর  িমল  রেয়েছ।  পিবত্র  কুরআেন  হযরত  ইব্রাহীম  ও  হযরত  ইদ্িরস  (আ.)  সম্পর্েকও  িসদ্দীক  শব্দ  ব্যবহৃত

হেয়েছ। হািদস শরীেফও েদখা যায়, নবী কিরম (দ.) আিমরুল মুেমিনন হযরত আলীেক িসদ্দীক িহেসেব অিভিহত কেরেছন।

,এই সূরার ৪৮ ও ৪৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا تحُْصِنُونَ (48) ثمُ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَامٌ فِيهِ قَليِلاً مِم ِإلا مْتمُْ لَهُن يَأْتيِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَد ُثم
يُغَاثُ الناسُ وَفِيهِ يَعْصِروُنَ

এরপর  আসেব  সাতিট  খরার  বছর।  এ  সাত  বছর-যা  পূর্েব  সঞ্চয়  কের  রাখেব  েলােক  তা  খােব,  েকবল  সামান্য  িকছু  যা"
(েতামরা (বীজ িহেসেব) েরেখ েদেব তা ব্যতীত।” (১২:৪৮

এবং এরপর আসেব এক বছর, েস বছর মানুেষর জন্য প্রচুর বৃষ্িটপাত হেব এবং মানুষ তখন (ফল মূেলর) রস িনংড়ােব।"“
((১২:৪৯

হযরত  ইউসুফ  (আ.)  রাজার  স্বপ্েনর  অত্যন্ত  িনখুঁত  ব্যাখ্যা  িদেয়িছেলন।  িতিন  স্বপ্েনর  ব্যাখ্যা  িদেত  িগেয়
মূল্যবান িদক িনর্েদশনাও িদেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, প্রথম সাত বছর বৃষ্িটপাত ভােলা হেব, তাই চাষাবােদ েবশী
মেনােযাগী হেত হেব। ফসল উঠার পর পিরমাণ মত তা খরচ কের ভিবষ্যেতর জন্য তা সংরক্ষণ করেত হেব কারণ পরবর্তী সাত
বছর দুর্িভক্ষ েদখা েদেব এবং মজুদ করা খাদ্য শষ্যই তখন েখেত হেব। এরপেরর এক বছর খুব বৃষ্িটপাত হেব। তখন এত

েবশী ফলন হেব েয মানুষ ফল-মূল েথেক রস সংগ্রহ করেব ও তা উপেভাগ করেব।

আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার অর্থ এটা নয় েয মানুষ সব িকছু বাদ িদেয় হাত গুিটেয় বেস থাকেব। মানুষেক তার সাধ্যমত
েচষ্টা  করেত  হেব  এবং  সব  ব্যাপাের  আল্লাহর  ওপর  িবশ্বাস  ও  আস্থা  েরেখই  তার  েচষ্টা  চালােত  হেব।  তাহেল
সৃষ্িটকর্তা মহান আল্লাহ তােক সাহায্য করেবন এবং তার েচষ্টােক ফলবান করেবন। কােজই দুর্িভক্েষর আশঙ্কায়

খাদ্য মজুদ করা,আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা আস্থার সঙ্েগ অসামাঞ্জস্যতার িকছু েনই।


